
হযরত আলীর (আ.) অিভেষক
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দশম িহজরীর ১৮ ই িজলহাজ্ব, ইসলােমর ইিতহােসর একিট িচরস্মরণীয় িদন ।এ িদেনই মহান রাব্বুল আলািমন প্রদত্ত এবং হযরত মুহাম্মদ
(সা.)আিনত ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ কের এবং মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক একমাত্র মেনানীত ধর্ম িহেসেব দুিনয়ার বুেক প্রিতষ্ঠা
লাভ কের।
িবদায় হজ্ব েশেষ মিদনািভমুেখ যাত্রার সময় মহানবী (সা.) গাদীর-এ- খুম নামক স্থােন মহান আল্লাহর িনর্েদেশ এক অিভেষক
অনুষ্ঠােনর মাধ্যেম হযরত আলীেক (আ.) মুিমনগেনর েনতা িহেসেব মেনানীত কেরন।
প্িরয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)েশষবােরর মত আল্লাহর ঘর িজয়ারেতর পর প্িরয় জন্মভূিম পিবত্র মক্কা ত্যাগ কের ক্লান্ত শ্রান্ত
-শরীের ব্যাথাক্রান্ত ভগ্ন হৃদেয় মিদনা যাওয়ার সময় গাদীর-এ- খুম নামক স্থােন েপৗছােল পিবত্র েকারআেনর এ আয়াতিট নািযল হয়
هَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ وَإنِ لمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ إنِ اللّهَ لاَ َهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِنَ َيَا أ
  ﴾۶۷﴿
অর্থাৎ েহ রাসূল!যা (েয আেদশ) েতামার প্রিতপালেকর পক্ষ হেত েতামার প্রিত অবতীর্ণ হেয়েছ তা েপৗেছ দাও, আর যিদ তা না কর, তেব
(েযন) তার েকান বার্তাই েপৗছাওিন; এবং (তুিম ভয় কর না) আল্লাহ েতামােক মানুেষর অিনষ্ট হেত রক্ষা করেবন; এবং িনশ্চয় আল্লাহ
অিবশ্বাসী সম্প্রদায়েক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরন না ।(সূরা মােয়দাহ, আয়াত- ৬৭)
রাসূল (সা.)দীর্ঘ ২৩ বছর ধের নবুয়াত ও েরসালেতর দািয়ত্ব যথাযথ ভােব পালন কের আসেছন । নবুয়াত ও েরসালেতর িবিভন্ন িনর্েদশ িতিন
যথাসমেয় উম্মেতর কােছ েপৗঁেছ িদেয়েছন। শরীয়েতর েকান িবিধ িবধান বর্ণনা করাও অবিশষ্ট িছলনা, েকারাআন অবতীর্ণও প্রায় েশষ।
িবদায় হজ্েব সবার কাছ েথেক িবদায়ও েনওয়া হেয়েছ। তার জীবন সায়াহ্েন  িক এমন িনর্েদশ, যা িতিন এখেনা উম্মেতর কােছ েপৗঁছানিন ?
আবার বলা হচ্েছ “আর যিদ তা না কর, তেব (েযন) তার েকান বার্তাই েপৗছাওিন” । সত্িযই ভাববার িবষয় ! আল্লাহর পক্ষ হেত এই আয়াত িট
নািযল হবার পর, রাসূলুল্লাহ (সা.) গাদীর-এ- খুম নামক স্থােন আল্লাহর েসই েঘাষণািট তার উম্মতেক জািনেয় েদয়ার জন্য েথেম েগেলন
এবং বাহন েথেক েনেম পড়েলন। সবাইেক একত্িরত হেত বলেলন । েজাহেরর নামাজ েশেষ উেটর গিদগুেলা িদেয় েবদী বা মঞ্চ ৈতরী করা হেলা ।
িতিন েসখােন দািড়েয় আল্লাহর প্রশংসা ও পিবত্রতা বর্ননা কের বলেলনঃ
 “ িনশ্চয় আিম েতামােদর মধ্েয দুিট মূল্যবান িজিনস েরেখ যাচ্িছ, যিদ এ দু’িটেক আঁকেড় ধর তাহেল কখেনা পথভ্রষ্ট্র হেবনা। তার
একিট হেলা আল্লাহর িকতাব-যা আসমান হেত জিমন পর্যন্ত প্রসািরত রজ্জু এবং অন্যিট হল আমার আহেল বাইত(আমার পিরবার)। এ দুিট
কখেনা পরষ্পর িবচ্িছন্ন হেবনা এবং এ অবস্থায়ই হাউেজ কাউসার আমার সােথ িমিলত হেব। তাই লক্ষ্য েরখ তােদর সােথ েতামরা িকরুপ
আচরন করেব” (িতরিমযী)
 অন্য বর্ননায় উক্ত হািদেসর েশেষ এ কথািট রেয়েছ েয, “আিম আমার আহেল বাইেয়ত সম্পর্েক েতামােদরেক আল্লাহর কথা স্মরণ কের
িদচ্িছ”- এ কথািট রাসূল (সা.) িতনবার কের বেলিছেলন। এ হািদসিট িতরিমযী সূত্ের েমশকােতর ৫৮৯২ এবং ৫৮৯৩ নং হািদেস সহী সূত্ের
বর্িণত হেয়েছ, হযরত জােবর ইবেন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.) হেত এবং মুত্তাকী িহন্দী তাঁর “কানজুল উম্মাল” গ্রন্েথ বর্ননা
কেরেছন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলেছনঃ  “আিম েতামােদরেক অবশ্যই দুিট িজিনস সম্পর্েক িজজ্ঞাসা করব। আর তা হল-েকারান ও আমার আহেল
বাইত। (আরবাইনাল আরবাইন এবং আল্লামা সূয়ূতীর “ইহয়াউল মাইয়্েযত”)

 তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) িমম্বের দাঁিড়েয় সকেলর উদ্েদশ্েয বলেলন ◌ঃ “আলাস্ত আওলা েবকুম িমন আনফুিসকুম”  অর্থাৎ আিম িক
েতামােদর স্বীয় জীবন হেত অিধক প্িরয় নই ?  সবাই বলেলনঃ “কালু বালা” অর্থাৎ “ হ্যা” ইয়া রাসূলুল্লাহ(সা.)। সমেবত জনতার কাছ
েথেক িতনবার এই সম্মিত েনবার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (আ.) এর দু’বাহু সমেবত জনতার সামেন তুেল ধরেলন আর বলেলনঃ
 “মান কুনতু মাওলাহু ফাহাজা আিলউন মাওলাহু আল্লাহুম্মা ওয়ােল মান ওয়ালাহু, আদামান আদাহু, অন্সুর মান নাসারা অখ্জুল মান্
খাজালা, ফাল ইয়াছ হািদল হােজরুন খােয়রা”।
 অর্থাৎ আিম যার মাওলা আলীও তার মাওলা। েহ আল্লাহ! তুিম তােক বন্ধু রুেপ গ্রহণ কর েয তােক বন্ধু রুেপ গ্রহন কের, তােক শত্রু
রুেপ গ্রহন কর েয তার সােথ শত্রুতা কের, এবং তােক সাহায্য কর েয আলীেক (আ.) সাহায্য কের, এবং লাঞ্িচত কর তােক েয আলীেক (আ.)



লাঞ্িচত কের। এই হািদসিট কমপক্েষ ১১০ জন সাহাবা, ৮৪ জন তােবঈন, ২৫৫ জন ওলামা, ২৭ জন হািদস সংগ্রাহক, ১৮ জন ধর্মতত্ত্বিবদ, ১১ জন
িফকাহিবদ, ইমাম ও ওলামাবৃন্দ েথেক মসনেদ ইবেন হাম্বল, িতরিমিয, নাসাঈ, ইবেন মাযা, আবু দাউদ, তফিসের কাশশাফ ইত্যািদ িবখ্যাত
িকতােব উল্েলখ রেয়েছ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ েমাহাদ্েদস েদহলবীর ‘ইজালাতুল খাফা’ িকতাব িবেশষভােব দ্রষ্টব্য।
এ ভােব হযরত আলীর (আ.) প্রিতিনিধত্ব বা মওলাইয়্যােতর বায়াত েশষ হেল তখন পিবত্র েকারােনর েশষ আয়াতিট নািযল হল ‘(েহ মুসলমানগণ!)
আজ অিবশ্বাসীরা েতামােদর ধর্ম হেত িনরাশ হেয় েগেছ,  সুতরাং েতামরা তােদর ভয় কর না; বরং শুধু  আমােকই ভয় কর; আজ আিম েতামােদর
জন্য েতামােদর দ্বীনেক পূর্ণ করলাম এবং েতামােদর প্রিত আমার িনয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং েতামােদর জন্য ধর্ম িহেসেব ইমলােমর
প্রিত সন্তুষ্ট হলাম।’ ( সুরা মােয়দাঃ ৩)

 পিবত্র েকারআেনও আল্লাহ  তায়ালা হযরত আলীেক (আ.) মুিমনগেনর মওলা (অিভভাবক) িহেসেব েঘাষণা করেছন । মহান রাব্বুল আলািমন
পিবত্র েকারআেন বেলেছন : – “ (েহ মুসলমানগণ  েতামােদর অিভভাবক েতা েকবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.)এবং েসই সব িবশ্বাসীরা যারা
নামায প্রিতষ্ঠা কের এবং রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান কের”  (সুরা মােয়দাহ- ৫৫)
তফিসরকারকরা সবাই একমত েয, এ আয়াতিট হযরত আলীর (আ.) শােন নািযল হেয়েছ।
হযরত আবুজর িগফারী (রা.) েথেক বর্িণত আেছ েয, একিদন আমরা সবাই নবীজী (সা.) এর সােথ মসিজেদ নামাজরত অবস্থায় িছলাম, এমন সময় একজন
িভক্ষুক এেস হাঁক িদল। েকউ তােক িভক্ষা িদচ্িছল না েদেখ েস দু’হাত তুেল আল্লাহর দরবাের ফিরয়াদ কের বলল, ‘েহ েখাদা তুিম 
সাক্ষী েথক, আিম আজ েতামার নবীর দরবার েথেক খািল হােত িফের যাচ্িছ ।’ হযরত আলী (আ.)নামাজরত অবস্থায় তার িদেক হাত বািড়েয় িদেলন
। েলাকিট তাঁর আঙ্গুল েথেক আংিটিট খুেল িনেয় চেল েগল। নামায েশষ হেত না হেতই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতখািন অবতীর্ণ করেলন। হযরত
ঈমাম গাজ্জালী (রা.) বেলন, েসই িভক্ষুকিট েকান েপশাদার িভক্ষুক িছেলন না। িতিন িছেলন আল্লাহর একজন েফেরশতা।


